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বর্তমােন ৈবষিয়ক স্বার্েথর কােছ নীিত-ৈনিতকতা িবসর্জন েদয়ার ঘটনা ব্যাপকভােব ঘটেছ। িহউম্যািনজম বা মানবতাবােদর েমাড়েক ধর্ম ও নীিত-
ৈনিতকতােক ধ্বংেসর প্রক্িরয়া চলেছ দীর্ঘ িদন ধেরই। েযমন ধরুণ- ‘ধর্মহীনতা’ শব্দটার প্রিত সাধারণ মানুেষর একধরেণর বক্রদৃষ্িট আেছ। তাই
ধর্মিবেরাধীরা এখন আর এ ধরেনর শব্দগুেলা খুব েবিশ ব্যবহার কেরন না। তারা ধর্েমর িবেরািধতা করার ক্েষত্েরও েকৗশল অবলম্বন কের। এ ধরেনরই
একিট েকৗশলী শব্দ হেলা-‘িহউম্যািনজম’ বা ‘মানবতাবাদ’। আধ্যাত্িমকতা ও নীিত-ৈনিতকতােক সমূেল ধ্বংস করেতই িহউম্যািনজেমর মেতা নানা েলাভনীয়
েমাড়ক ব্যবহার করা হচ্েছ।
 
 
বর্তমােন আমরা এমন একটা সমেয় বাস করিছ যখন ৈনিতক অবক্ষয় ও মূল্যেবােধর পতন েকবল পাশ্চাত্েযর েদশগুেলােতই ঘটেছ না বরং মুসিলম েদশগুেলােতও
এ ধরেনর প্রবণতা বাড়েছ। পাশ্চাত্েযর ৈনিতক ও আধ্যাত্িমক সংকট এখন এমন অবস্থায় িগেয় েপৗঁেছেছ েয, পিরবার ব্যবস্থােক িবপর্যস্ত কের েতালা
হচ্েছ এবং মায়া-মমতা, ভােলাবাসা ও সহানুভূিতর মেতা গুণাবলী চরমভােব উেপক্িষত হচ্েছ। সমােজ মানুেষর মােঝ উদািসনতা বাড়েছ এবং মানবীয়
মুল্যেবাধগুেলা ভুলেত বেসেছ। আধ্যাত্িমক মূল্যেবাধগুেলা েভাগবােদর স্েরােত েভেস েযেত বেসেছ। েভাগবােদর ভয়াল এ স্েরাত যিদ িনয়ন্ত্রণ করা
না হয়, তাহেল মানব জািতর জন্য আেরা অেনক বড় সমস্যার সৃষ্িট হেব। এ অবস্থায় মানুেষর মুক্িতর উপায় হেলা, ধর্ম ও নীিত-ৈনিতকতার িদেক
প্রত্যাবর্তন। িবশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) েযমনিট বেলেছন, উন্নত ৈনিতক গুণাবলীেক পূর্ণতা েদয়াই তার আগমেনর উদ্েদশ্য। িতিন িনেজর কথা ও
কােজর মাধ্যেম মানুেষর জন্য মুক্িতর পথ েদিখেয় িদেয়েছন।
 
 
পাশ্চাত্েয ৈনিতক অবক্ষেয়র নানা কারণ রেয়েছ। এর একটা প্রধান কারণ হেলা- েরেনসাঁর পর িহউম্যািনজেমর িবস্তার। িহউম্যািনজেম মানুষই হেলা সব
িকছুর েকন্দ্রিবন্দু বা মানদণ্ড। মানুষই িবশ্েবর সব ক্ষমতার অিধকারী। িহউম্যািনজেম ধর্মীয় মূল্যেবােধর প্রিত েকােনা রকম গুরুত্ব েদয়া হয়
না। ব্যক্িতগত অিধকারই সর্েবাচ্চ গুরুত্ব পায়। এই মতবােদ আল্লাহর সঙ্েগ মানুেষর সম্পর্েকর িবষয়িটেক গুরুত্বই েদয়া হয় না। মানুেষর
ব্যক্িতগত অিধকারেক সব িকছুর ওপর এমনিক সামািজক অিধকােরর ওপরও অগ্রািধকার েদওয়া হয়। িহউম্যািনজম বা কিথত মানবতাবাদ পাশ্চাত্েযর
েভাগবাদেকই উস্েক িদচ্েছ। ফরািস িচন্তািবদ ও গেবষক র্যা েন গ্যােনান তার ‘নয়া িবশ্েবর সংকট’ নামক বইেয় িহউম্যািনজম সম্পর্েক িলেখেছন,
েরেনসাঁর যুেগ একিট শব্দ খুব গুরুত্ব েপেয়েছ। আর েসিট হেলা, িহউম্যািনজম। েয মতবােদ মানুষেকই সব িকছুর েকন্দ্রিবন্দু বেল মেন করা হয়।
েরেনসাঁর সময় প্রচিলত এ শব্দিট আসেল অেনক িকছুর অপমৃত্যু ঘিটেয়েছ।
 
 
ইরােনর িচন্তািবদ মাহমুদ হািকিম ‘অসুস্থ্য পাশ্চাত্য’ শীর্ষক প্রবন্েধ িহউম্যািনজম সম্পর্েক িলেখেছন, আধ্যাত্িমকতােক গুরুত্ব না িদেয়
প্রযুক্িত ও িশল্প ক্েষত্ের েয উন্নয়ন করা হেয়েছ, তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেক দুর্দশার মধ্েয েঠেল িদেয়েছ। আমরা এমন এক শতাব্দীেত বাস করিছ,
যখন যন্ত্েরর েমাকােবলায় মানুষেক অত্যন্ত গুরুত্বহীন িহেসেব তুেল ধরা হচ্েছ। িবশাল এই উৎপাদন কাঠােমায় মানুষ েযন সামান্য নাট-বল্টুর
মেতা। িনঃসন্েদেহ মানুষ সম্পর্েক এ ধরেনর িচন্তা-ভাবনা এবং মানিবক ও ৈনিতক ৈবিশষ্ট্যগুেলােক উেপক্ষা করার প্রবণতা মানব জািতর জন্য বড়
আঘাত। এ অবস্থা অব্যাহত থাকেল িনশ্িচতভােবই মানবতা চরম িবপর্যেয়র সম্মুখীন হেব।
 
 
ইরািন িচন্তািবদ মাহমুদ হািকিম আেরা িলেখেছন, পাশ্চাত্েযর একিট সামিয়কী আেমিরকায় পিততাবৃত্িত েবেড় যাবার কারণ উল্েলখ কেরেছ। শয়তািন
তৎপরতা আমােদর েগাটা িবশ্বেকই গ্রাস কেরেছ। দ্িবতীয় িবশ্ব যুদ্েধর পর সমােজ অশ্লীল সািহত্য ও িসেনমা ছিড়েয় েদয়া হেয়েছ। িসেনমাগুেলা েযৗন
উত্েতজনা ছড়াচ্েছ। নারীেদর েপাশাক-পিরচ্ছেদও ৈনিতক অবক্ষেয়র িবষয়িট সুস্পষ্ট হেয় ওঠেছ।
 
 
বাস্তবতা হেলা, পাশ্চাত্য ৈবষিয়ক ক্েষত্ের ব্যাপক উন্নিত সাধন করার পর গুরুত্বপূর্ণ এক বাস্তবতােক উেপক্ষা করা হচ্েছ। ৈবজ্ঞািনক
প্রযুক্িত ও িশল্প ক্েষত্ের উন্নয়েনর গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় েনই। িকন্তু মেন রাখেত হেব, এসবই এক ধরেনর যন্ত্র। এসবই ব্যবহৃত হেত হেব



মানুেষর েখদমেত। মানুষ যিদ যন্ত্েরর েসবা করেত শুরু কের, তাহেল তা গ্রহণেযাগ্য হেব না। মানুেষর কল্যােণ ও মানুেষর নীিত-ৈনিতকতা পূর্ণ করেত
এসবেক কােজ লাগােত হেব। মানুষেক আজ যন্ত্ের পিরণত করা হচ্েছ।  মুনাফা লাভ ও েভাগবােদর দােস পিরণত করা হেয়েছ। এ সম্পর্েক পাশ্চাত্েযর
িচন্তািবদ রবার্ট েহতেশন্স বেলেছন, যিদও প্রযুক্িতসহ ৈবষিয়ক জ্ঞান-িবজ্ঞােনর ক্েষত্ের ব্যাপক উন্নয়ন ঘেটেছ এবং মানুষ প্রকৃিতেক
িনয়ন্ত্রণ করার ক্েষত্ের অেনক সাফল্য েপেয়েছ, িকন্তু দুঃখজনক ভােব  আধ্যাত্িমক ক্েষত্ের চরম অবনিত ঘটেছ।
 
 
জার্মািনর মেনািবজ্ঞানী এিরক ফ্েরাম এ সম্পর্েক বেলেছন, ‘আমরা পাশ্চাত্েয িবেশষকের আেমিরকায় পিরচয় সংকেটর সম্মুখীন হেয়িছ। কারণ বাস্তবতা
হেলা, িশল্েপান্নত সমােজ মানুষ এখন জড় বস্তুেত পিরণত হেয়েছ এবং জড় বস্তুর েকােনা আত্মপিরচয় েনই। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন এমন এক পেথ এেগাচ্েছ
(েয, বস্তুবাদ তথা জড় বস্তুর প্রিত আকর্ষণ িদন িদন বাড়েছ। এর ফেল সুস্থ জীবন-যাপেনর প্রিত আগ্রহ হািরেয় েফলেছ।(েরিডও েতহরান


